রে 


সংখ্যা ১০৯ 


চে 
2 


রস মঞ্জরি 
শর সপ্তাহের বিজ্ঞাপন 


ভহেত্ক কৌতুক 


এক দেরি নিস গেছেন 
: একটা ফরোজেন মুরগি 'দিন তো। 


সনদ 


এটা তো ছোট, বড় দেখে দিন। 
দোকান দরে টির দেখে যর 
নেই। এ 


ইংল্যান্ড দলের বিখ্যাত উইকেটরক্ষক ফ্রেড প্রাইস সেদিন 
দুর্দান্ত খেলছিলেন। সাত সাতটি ক্যাচ লুফে নিয়ে তিনি 
রো মাঠ কীপিয়ে দিলেন। খেলা শেষে যখন তিনি বিশ্রাম 

রি তখন এক ভদ্রমহিলা এলেন তার কাছে। 


দোকানে চালিয়ে দিয়ে এলাম । 


ভাগে ভাগ করে? দুই 
ভাগে। এক, ময়ূলা কা' 

নক নাট ধর ফেলতাম হইতে লি সুরা 
দের রপজুগের খেলোয়াড় দিনেইরো এক মৌদুদে 
528 
লামা হার হিসেবে প্রথম খেলাতেই গোল 

। সেটাও আত্মঘাতী । তার ২৫তম জন্মদিনে 
সতীর্ঘ খেলোয়াড়েরা তাকে একটা কম্পাস উপহার দেয় । 
সেটার গায়ে খোদাই করে লেখা ছিল__-“মনে রেখো, বিপক্ষ 
দল অপর প্রান্তে । 


প্রেমাুকাব্য ছি 


জজ তালাক চাইলে স্ত্রীকে 
ভরণপোষণের এককালীন 
একটা টাকা দিতে হর। 


নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 
রিততেল দিস 
হামার আমার একই আর, 
8 পড়িটিভ, 


ঠেলে দিচ্ছ কেন, 
পজিটিভ। 
জজ 
মেয়ে তুমি স্বই বোঝো 
তবু কেন যুক্তি খোজো! 
ঙ 
সাপ করা চাপা হাসি 


॥ ভালোবাসি 


না এখম সাইবাযে 
ধা ঠিকই খাইবা রে। 
শররের গলা বাজনীই 
তবুও প্রেমে ভাজ খাই! যখন গেটি দম্পতির মিল-মহব্রতছিল ভাষান্তর : আবুল হাসনাত 
২। রস+আলো : ২৯ মার্চ ২০১০ 


আপনি আমি জনগণ 


আমাদের দুই পাশে এরা কারা? 


শুরু থেকেই দুর্বলেরা নানাভাবে নির্যাতিত হয়ে 


1 
জগতের নিয়ম । এই ছবিটাই । গত সপ্তাহে 

ছু র পত্রিকায় প্রকাশ্তি হুয়েছে ছবিটি দুটো বাস দুই দিক 
থেকে চাপ-দিয়ে বেঝিট্যাক্সিটাকে একেবারে চ্যাপ্টা করে 


ফেলছে: কী ভয়ংকর ব্যাপার! অথচ ট্যান্সিটার পেছনেই, 


রত 
ভেতরে তি 
টা রন কারাতে না 
বনরুটির চাপ মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হয়। 


নু ] 
॥ সাইজে বড় হলেই হয় না, 
০ মনটাকেও একটু বড় করতে 
শেখো। আর বেবিট্যাক্সিটাও এত বেয়াদব হয়েছে যে কী 


এভাবে চাপ দিতে পারল? জা রে 
তো আর সবার মাথা কিনে 
নাওনি। ছোউদের একটু জারগা 
করে না দিলে তারা তো বড় 


কেন? মু খোর নানার 
গেছেন বড়দের সঙ্গে লাগতে । আরে , এত 

নিয়ে তুই ওই বড় বড় বাসের সঙ্গে £ সামান্য একটা 
সিএ বেবিট্যাক্সি হয়ে কেন বাসের 


১5777 
১০০ হাত "| তো |. 

নিও হয দখা তা বদর পো 
ঘুরঘুর করে! কতবার বলেছি, বড়দের মাঝখানে যাবি না, 
ওরা বড়, ওদের রাগ বেশি। কখন কী করে তার 

নেই। তা তো শুনলি না, এখন চ্যাপ্টা হতে কেমন লাগে? 
মুরব্বিদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। 


টি 
বানান, 


রি পুরস্কারপ্রাপ্ত (২ ৬) এই কার্ট 
রি রিলে নিভি 


হচ্ছে। অন্তযমিল হিসেবে উ' 
রস খামের ওপরে সাও হালা পাঠিয়ে দিন রস+আলোর 


5184 


ঠিক আছে আর ওসব কথা কমু না! 
একটা কথা কন, 
বিমান-টিকিট 


তো দেহি ঈমানে_ 
রাখার কী মানে? 


বুঝবেন কোনো ভালো লোক আজ বিপন্ন আশেপাশে, 
অথবা টিভিতে কোমর দুলিয়ে নাচছেন পূজা বাত্রা... 
ফচকে ফাজিল রাজাকারগুলো আসলেই বড় ফাত্রা! 
যদি রাজাকার্‌ কাদে? 
বিচলিত মোটে হবেন না কেউ এ রকম সংবাদে! 
কাদতে জানে না রাজাকার আর জানে না কোনটা কান্না... 
চোখে পানি মানে আজ দুপুরে সে খেয়েছিল ঝাল রানা! 
যদি রাজাকার নাচে? এ 
হতেই পারে না! শিল্পকলার ছিল না তো সাতেপাচে! 
নাচ-গান কোনো ভালো লোকে করে? জানো না হয় কত? 
ঘটনা কী তবে? ».পিপড়া কামড় দিয়েছে জায়গামতো! 
যদি রাজাকার কাপে? 
নিতে হবে এবারের শীত বাড়ছেই ধাপে ধাপে... 

তত তার কি অভাব? তবে সে কেন এ ফাপরে? 

_ মুষ্টিব্ধ হাতগুলো দেখে পানি পড়ে গেছে কাপড়ে! 


দের 


শখ পাঠিয়ে আপনারা আমাদের উদ্ধার 


দুজন 


উত্তর ; আরজে, তারেক 


মিরু কা যদ রাছ, তব, শেরপুর 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক থম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত। যোগাযোগ : সিএ ভবন, 
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । ৪4191] :1801101101-810-119 


কেউ রইল না। একা একা অনেক কষ্ট 
হয় আপনার ।' বলেই চলেছে রামলগন, 
“সেই পাচ বছর বয়স থেকে কৃজ করে 
খাচ্ছি। একা । আপনার মতো শিক্ষিত 
দোকানদারি 


আপনার তো এখন দেখাশোনা করার 
কেউ নেই। আমার মেয়ে লীলাকে 
আপনি, বিয়ে করবেন? 

“করব. এককথায় রাজি হয়ে গেল 


“আমি এমনটাই আশা করেছিলাম: 
সাহেব । আপনিই পারেন এতটা উদার 
হতে । এটা আমার বিয়ে হলে আমি 
বলতাম, “চুলোয় যাক খিচুড়ি, আমি 
যৌতুক নেব না” ।" 


৪ রস+আলো ২৯ মার্চ ২০১০ 


ভাগই নারী ও 
শিশু । এত ছোট একটা বাড়িতে এত 
মানুষ কীভা 


কিছুতেই চিনতে না পেরে জিজ্বেস 
করল, 'পিসি, এই মেয়েটি কে? 


খাওয়ার জোগাড় । বিয়ের আগের দিন 
বাড়ির সব মেয়ে হিন্দি গান গেয়ে 
গণেশকে জাফরান দিয়ে ্লান করাতে 
লাগল । তখনই প্রথমবারের মতো 


'হায় ভগবান! এখনো বিয়ে হলো না, 


এরহ মধ্যে বুড়ো আমার ঘাড় মটকাতে 


শুরু করেছে! মনে মনে ভাবল গণেশ । 


অতিথিদের 
মধ্যে কেউ কেউ অন্ন কিছু টাকা দিল। 
কিন্তু গণেশ চুপচাপ বসেই রইল। 
রামলগন আরও ১০০ ডলার রেখে 


বলল, “বাবা, এবার খাও ।" 
ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন বলল, 


বলল, “ও যেন ভুলেও না ভাবে ঘে 
আমি আরও টাকা দেব। ব্যাটা উপোস 
করে মরুক না। আমার কী?' গজগজ 
করতে করতে চলে গেল রামলগন। 
কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে আরও ২০০. 
ডলার ফেলে ফিসফিস করে বলল, 
বাবা সাহেব, আমাকে দেওয়া কথা 
ভুলো না। খাও।" 

খাবে না, খাবে না।' ভিড়ের মধ্য 
থেকে চেঁচিয়ে বলল কে যেন। 

“দূর হ, ব্যাটা ।' খেঁকিয়ে উঠল 
রামলগন। আবার 

গণেশকে বলল, “সাহেব, আরু লজ্জা 
দেবেন না। দয়া করে খেয়ে নিন।" 
গণেশ নড়ল না। শেষমেশ রামলগনের 
কাছ থেকে একটি গরু, একটি বাছুর, 
নগদ ১৫ হাজার ডলার আর ফুয়েন্ট 
গ্রোভের বাড়িটা লিখে নেওয়ার পর 


হলো রামলগ্নকে। 

'আমরা তো ঠাট্টা করছিলাম। ও আগে 
থেকেই জানত, আমি ওকে এগুলো 
দিয়ে দেব।' দরদর করে ঘামতে 
ঘামতে বলল রামলগন। 

ভি এস নাইপল : ব্রিনিদাদ আ্যান্ড 
বংশোদ্ধত নোবেল ও ব্রিটিশ 


লেখক । জন্ম ১৭ আগস্ট, ১৯৩১। 


রস মলাট 


আর দুই দিন পরই পয়লা এপ্রিল-_-এপ্রিল ফুল। এই দিনে 
নাকি সবাই সবাইকে বোকা বানিয়ে মজা পায়। ওই দিন 
যেহেতু সোমবার নয়, তাই রস+আলো একটু আগেই এপ্রিল 
ফুল পালন করছে-_তবে কাউকে বোকা নয়, নিজেই 
বোকা হয়ে। এমন সব সহজ আর বোকা বোকা কুইজের 
আয়োজন এখানে করা হয়েছে যে সেটা যে কেউ পাচ মিনিট 
এক সেকেন্ডে সমাধান করে ফেলবে ৷ মানে কুইজ দেখে পাচ 
মিনিট হাসবে আর এক সেকেন্ডেই সমাধান করে ফেলবে। 
কুইজগুলো তৈরি করেছেন আদনান মুকিত ও মহিউদ্দিন কাউসার 


১. গাছে কাঠাল দেখলে কোনটি তৈলাক্ত হওয়ার সভাবনা থাকে? 


এ 


২ হর অতি লোভের কারণে কোনটি নষ্ট হয়? 
রে £ মরা 
আরা, 
নর গ চা 


৩ জ গরু মারার পর কোনটি দান করতে হয়? 


উর ভত ৬ দি 


এই গল্পে কী কী ভুল আছে? 


টানা দুই ঘন্টা সিলিং ফ্যানটা চলছে। নি বন্ধ করতেও ইচ্ছে করছে 
না। ফ্যানের বাতাসে বসে বসে টিভিতে সংসদ অধিবেশন দেখছি। আহা, দেশ নিয়ে কী 
সুন্দর শান্তিপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে। বিরোধী দল প্রশ্ন করছে আর সরকারি দল হাসিমুখে 
তার উত্তর ৷ উত্তর ভালো হলে একসঙ্গে তালিও দিচ্ছে সবাই বাহ! দারুণ 
ইরা এখনই যেতে হবে। তৈরি হয়ে বাইরে এসেই 
বেঝিট্যাক্সি দাড়িয়ে আছে। মতিঝিল যাওয়ার কথা বলতেই দ্রাইভার ব্যস্ত 

অবিরত বেরে লতি “ভাই, 
প্রতিদিন ২০ বার কারেন্ট যায়। একবার গেলে দুই ঘণ্টা পর আসে। এ কথা কাউরে 
কওন যায়?" রি তারা 
জ্যামও নেই, শা বেবিট্যাক্সির পাশ দিয়ে হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীর 
গাড়ি চলে গেল। তিনি আমার দিকে ভিটা ন 
ভরে গেল । ৩০ মিনিটে মিরপুর থেকে মতিঝিল চলে এলাম। অফিসে গিয়ে দেখি, বস 
ঝাড়ু দিয়ে অফিসের তেলাপোকা মারছেন। বস বললেন; "বুঝলেন, তেলাপোকার সংখ্যা 
এত বেড়েছে যে রপ্তানি করা উচিত । নিন, শুরু করুন৷” আমিও তেলাপোকা মারা শুরু 
করলাম । বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা যেমন ধারাবাহিকভাবে 8/৬ মারে, আমিও তেমনি 
তেলাপোকা মারতে লাগলাম । ভালোই লাগছে। 
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ভঙ্গি কুইজ 


এ অই বাছ নিতে রত 
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মে প্রিয় একটি গানের প্রথম অংশের কথা বলা হয়েছে। কোন গান? 


১455 ৩১ 
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দ্র 


নিচের ছবি দুটো দেখে আপনাকে বলতে হবে এগুলোতে কী কী সমস্যা আছে। 


১. পরিবারের সবাই মিলে বিটিভি দেখছে কেন? ২, সরকারি কর্মদিবসের এক দুপুরে রাস্তাটি এমন খালি কেন? 


ওপরের ছবি দুটোতে কাদের অবস্থান আপনি বুঝতে পারছেন এবং তারা কী করছে? 


১. একটি সমবা, ২. নায়ক ও নায়িকার মাঝখানে যদি অনেক মিষ্টির অবস্থান পরিলক্ষিত 
কোণে হয়, তাহলে সেটি কোন ধরনের প্রেম হবে? 


কোশে 
১ ঠা 
হবো? 
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রস মলাট 


| ছাবির ধারাবাহিকতা _ টি 


নিচের ছবিগুলো ওলট-পালট করে দেওয়া আছে। ছবিগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজান। 


বাগধারা কুইজ : ১.খ ২.খ ৩.গ ৪.ক ৫.খ 
ভঙ্গি কুইজ : ১. সুকান্ত ভট্টাচার্য 

২. চে গুয়েভারা ৩. চার্লি চ্যাপলিন 

8. মাইকেশ জ্যাকসন 
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সরস রচনা 


এক অনুষ্ঠানে গেছি। মঞ্চের পাশে ফোল্ডিং চেয়ারে বসে 
। ফজল ভাইয়ের সঙ্গে দেখা টি ন্জল মাহ 
হ্যান্ডশেক করলামূ। হাত ধরে আমার মুখের 
য় রইলেন। তার ঠোটের হাসি হারিয়ে গেল। চোখে উদ্বেগ ! 


করিয়েছেন? 
ভদ্রলোক চিকিৎসক। তার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভয়ে আমি 
সেখানেই বসতে গিয়ে মাটিতে 


ত্যাটাক, বেন স্ট্রোক, কিডনি-সংকটসহ নানাবিধ বড় ঝামেলার 


কারণ হতে পারে । 
চিকিৎসক অনেক টানুনের, সঙ্গে প্রধান চিকিতসা দিলেন 
প্রতিদিন এক ঘন্টা করে হাটা! হাটতে হবে। দুষ্ট কোলেস্টেরল 
রাইডি বার্ন করতে হবে । 
ঢাকায় নরমাল ওয়ার্কিং লাইফে হাটার উপায় নেই। পত্রিকার 
রিপোর্ট বলছে, ১৬৩ কিলোমিটার ফুটপাতের ১৫০ কিবে 
দুখল করে.রেখেছে হকাররা। পর্যাপ্ত পার্ক নেই। আমার বাসার 
নিকটতম হাটার জায়গা হচ্ছে ধানমভি লেক । চিকিৎসা হিসেবে 
সকালে লেকে চলে আসি। এখানেও শত-সহস্র মানুষ। 
নারী-পুরুষ-তরুণ-বৃদ্ধ, অধিকাংশই । গিজগিজ করে। 
লেকের পাশেই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন; 'নিরাপত্তাব্যবস্থা ভালো। 
হাটার পথগ্ুলো চওড়া করা হয়েছে। কিন্ত মানুষ বেড়েছে অনেক। 
গায়ে-গায়ে লাগার অবস্থা। এক গতিতে হাটা মুশকিল! 
ভিড় এড়ানোর জন্য রোড ৫/এ-র উত্তর দিকের রাস্তা ধরে মেইন 
রোডে চলে এসেছি। লেকের পাশেই বসার জায়গা আছে। চা 
নিয়ে একজন্‌ বসে আছে। তার সামনে কালো জোববা পরা এক 
লোক কয়েকটা ৫০০ টাকার নোট গুনছে। গোনা ঠিক না, টাকাকে 
হাতাপাতা করছে। এক হাত থেকে আরেক হাতে নিচ্ছে। এটা যে 
দেখানোর জন্য করছে, সেটা বোঝা যায়। কোনো ছিনৃতাইকারী 
না কে জানে! তার পরনের পোশাক বলে দেয়, এটা হাটতে আসার 
ড্রেস নয়। আমার পকেটে তেমন কিছুই নেই। খোয়ানোর ভয়ও 
নেই। চা খাওয়ার ছলে বেঞ্চের কাছে এসেছি। চাওয়ালা গভীর 
দৃষ্টিতে ওই লোকের টাকা গোনা দেখছে। ফ্লাঙ্তের সাম্নে 
মোয়া আর চকলেটের বয়াম বাধা । জোববাওয়ালা একটা 
নিতে জিজ্ঞেস করল, বড় ট্যাকার নোট দেইখা কি লোত হয়? 
ছেলেটা কম বয়সী । ২২/২৩ হবে। পরনে নীল রঙের গেঁজি। 
বুকের মধ্যে সাদা রঙে লেখা 7:0৪ | পায়ে স্যান্ডেল আছে। 
চেহারা ভরা মায়া। লোকটি বলল, তুমি জোয়ান পোলা, তোমার 
ফেলাক্ষের দেওয়ার কথা, ভালো কারবার করার কথা, 
তুমি ফেলাঞ্চে চা নিয়া ঘুরো ক্যান? এডি তো সব হাসপাতালের 
করা পাতার চা! চোরে দেশ ভইরা গেছে! 
কী করব স্মার? গরিব মানুষ! পুনজি গাব কই? ঢাকা শহরে চা 
বেচা ছাড়া উপায় নেই। 


১২ রস+আলো :২৯ মার্চ ২০১০ 


নিতে 


এই দেখো, বাঙালির আয়-উন্নতি হয় না ক্যান জানো? বাঙালি 
পয়লাই খাইতে চায় জিলাপি। ভারে মিয়া, পয়লা টার্ণেট করবা 
সন্দেশ। সন্দ্শ চাইলে রসগোল্লা পাইবা। রসগোল্লা চাইলে পাইবা 
আমিত্তি। আমিত্তি চাইলে জিলাপি । আর পয়লাই যদি জিলাপি 
টার্সেট করো, তাইলে তো জিলাপিও পাইবা না। পাইবা জিলাপির 
পিরা...পিপড়ার ভাগ মারবা। সিরা খাইব পিপড়ায়। আহা, 
বাংলাদেশের মানুষ কী রাক্ষস! পিপড়ার খানাও ছাড়ে না! একদল 
রশি খা চা জায় সেল বাডতছে। আরেক দল দীপ 
খাওন নিয়াও 


দিকের বে বসলাম। ঢা দিতে বলে হাতের পেপারে নজর 
দিলাম। মন আর কান জোব্বাওয়ালার দিকে। 

ছেলেটা এদিকে চা দিয়ে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করল, আমার কাছে 
নগদ ট্্যাকা দেখলেন কই? আমি ট্যাকা কই পাব? 

লোকটা একের পর এক বয়াম খুলে বিস্কুট খেয়ে যাচ্ছে। বলল, 
শোনো; ওপরওয়ালা সব কাজকারবার করার জইন্য 
পুনজি দিয়া দিছে। ভবল্‌ ডবল্‌ পার্টস দিয়া দিছে। যেমুন ধরো 
তোমার চোখ! চোখ কয়টা? দুইটা! কিন্তু কাজে লাগে একটা। 
একটা চোখ দিয়াই কিন্তু সব দেখা যায়। তরু একটা বেশি দিছে। 
কারণ উনি দয়ালু। আবার কিডনি কয়টা দ্ছে? দুইটা। একটা 
কাজে লাগে, ম্পেয়ার পার্টস। এই একটা পার্টস বেইচা 
ফালাও। নগদ দুই লাখ টাকা পাইবা। সেই টাকা দিয়া কারবার 
করো। মালামাল দিয়া দোকান সয়লাব ক্ইরা ফালাও! এই যে 
আমার হাতে সাতসকালে বড় বড় ৫০০ ট্যাকার নোট দেখলা, 
গতকাইল একটা পার্টস বেচছি, সেই ট্রযাকা। চাইলে আমার কাছে 
একটা পার্টস বেচতে পারো! 

এতক্ষণ চোরা চোখে দৃষ্টি দেওয়ায় তার মুখ ভালো করে দেখিনি। 
এবার তাকালামূ। অস্ভব ধূর্ত চোখ! চেহারায় বসন্তের দাগ । 
পেপার সরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কী করেন, ভাই? 
আপনে তো আমার কথা শুনছেন। জোরেই বলছি, পার্টসৈর 


ব্যবসা বরি। 
আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, পার্টসের ব্যবসা 
করেন মানে, কিসের পাস? 


বডি পারটস। বর্তমানে বডি পার্টসের কারবার করি। আর 
ঢাকায় ইমপোর্ট করি 
সে অবলীলায় বলে রমজান মাসে সারা দেশ থিকা 


ঢাকায় ফকির আসে পাচ লাখ। ট্রেন-লঞ্চ-বাস-ট্রাকে কইরা তাগো 
বিনা ভাড়ায় আর জভিপাই মাহ ইউ 
পথম আলোতেই কিছুদিন আগে একটা রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল, 
825875755 
আরও আসছে দুই হাজার ১৩৬ জন করে। এত বাড়তি মানুষ 
ঢাকায় এসে কী করছে? কী কাজ করবে? এই দিশেহারা 
মানুষগুলোই আশা দেখে এ রকম লোকের পাল্লায় পড়ে। লোকজন 
আগে শুধু টাকাপয়সা খোয়াত। এখন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙগও 
খোয়াচ্ছে। এই চিত্র ভয়াবহ। 


বলল; শে 
করার জহন্য 


লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপ্নার নাম কী? 

শোনেন স্যার, আমি কোনো বেআইনি কাজ করি না যে পুলিশে 

রিনা 
মানুষরে বুঝাই, তাতে উপকার ছাড়া কারও অপকার হয় না। 

দেশে কাউকর্ম টাকরিবাকরি নাই। মানুষ কী কইনা খাবে? বতি 

পার্টসডি ফালাই রাইখা নষ্ট কইরা তো লাভ নাই। নিজে বাচি, 

অন্যরেও বাচাই! 


লোকটি কথা বলে চমৎকার তার নিজের এক ধরনের যুক্তিও 
আছে। আমার সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগছে না। যাওয়ার 
জন্য করছে। তাকে [নোর জন্য কায়দা করে প্রসঙ্গ 
বদলে জিজ্ঞেস করলাম, নাটক করবেন? 

সে হাসল-_জীব্নের চেয়ে বড় নাটক আর কিছু আছে? সারাক্ষণই 
তো সক্কৃলে নাটক করতাছি! 


বলেই উঠে চলে গেল! 


য়া জকারব 
দিয়া দিছে। ডবল ডবল পার্টস দিয়া 
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রগিচিঠ 


4৯ কাছে টাকা চেয়ে চিঠি লিখে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। তবু তোর 


কাছে টাকা চাওয়ার ইচ্ছাটা নু ল করলাম । চাচা কি এখনো লেখাপড়ার জন্য 


তোকে ১ 1র করে? তোর ফাটা মাথার সে ত্ কী অবস্থা? আমার তো 
পড়ার কথা শুনলেই এমন জ্বর আসে হি | পুড়ে যায়। চাইলেই 


নিত মারের াখ রি নর মানে চলে মেতে 


পারি। কিন্তু জঙ্গলে বাংলাদেশের ক্রিকেট দু দেখা যাবে না বলে যাচ্ছি না। 


আমি আবার বাংলাদেশ টিমের বিরাট ২. | মনে রাখিস, বাংলাদেশ একদিন 
বি জিকেনে ছু বদ দব। 

ইতি তোর বন্ধ | ছি 

রসচিঠি-৪৩ : উত্তর প্রিয় পাঠক, ওপরের চিঠিটি 

ইল এটি শা ই হি বা কট বি 
সেই কর রিটন তো গলা দান এব শনি তিনজন সঠিক উত্তরদাতার 
১5755752255, গিয়ে । প্রত্যেককে দেওয়া হবে ৩০০ 

ব্যাপারটি টাকার প্রাইজবন্ড। 

রনির ছাগলে -পেছানো নিয়ে বানানো তোর ভিডিওক্লিপটা টিভির বলিল 
ইতি, তোর বন্ধ নৃপুর খামের ওপর লিখতে হবে 


রসচিঠি-৪৪, রস+আলো, 


2 প্রথম আলো, সিএ ভবন, ১০০ 
লা 


তানজিলা আফরোজ, আলকররা চৌধুরী বাড়ী, আলকড়া, চৌদগাম, কুমিল্া। এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, 
শুভ চৌধুরী, ১৪২, পশ্চিম দাশড়া, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ ঢাকা-১২১৫ । 


মোহন , কক্ষ নং: ৩৭৪ (সন্তোষ চন্দ্র ভবন), জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১১১২ 
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যাপিত রস 


ঢাকা শহরে বাসে উঠে 


মেহেদী আল মাহমুদ 
এ লোক উনের সময় বাসটা একটু জো করতে পার নাঃ জ মহিলা সিটে পুরুষ বসালি ক্যা? 
জ কইলা সিট আছে, এখন তো খি সিট নাই । ড্রাইভার, পিছনের ফ্যানভা চালাও । 
? জ ওই মিয়া, জানালা ঠেলেন ক্যানঃ 


জজ উঠতে না উঠতেই ভাড়া 
চাও! পরে আসো । 


জ আপনে না কি 
জানালা এমনি এমনি এদিকে 
আসছে? 


জ ওই. সিগন্যাল এতক্ষণ 
ছেড়ে রাখছে, এটা ছাড়ে 
নাক্যা? 


আদর কইব্যা উড, নামানের সময় এ 
জ আমি দেহ 
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খেলার চেয়ে ধুলা বেশি 


স্বর্গ ও নরকের মধ্যে ক্রিকেট ফ্যাচ 
হবে । তাই খুব উত্তেজনা । দুই 
পক্ষই যার যার দশ নিয়ে খুব 


ওপাশে) 


আম্পায়ারদের স্বর্গ নরক বা 
একটা প্রাপ্তি ্রুভ হলেই সবাই স্বস্তি 
পান। পত্রিকা অফিসে ফোন করে 
এই সিরিজের আম্পায়ারদের 

শাপশাপান্ত তো চলছেই । সেই সঙ্গে 


কিছু 


ভূমিকা পালন করে। 
আর এসব দেখেই একবার চুটেছিল 
খোদ ইংল্যান্ডেরই একটা পত্রিকা। 
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কিছু পথ বাতলে দিয়েছিল। সে 
জন্য নতুন কিছু আইন প্রণয়ন 


সংখ্যক রান করে, তাহলে 
ইংল্যান্ডকে জয়ের জন্য *ম/২+১" 
রান করতে হবে। অর্থাৎ ১২২. 


হবে তার পরও অস্ট্রেলিয়া জিতে 
'অনস্তাত্িক 


টু মাখা কারণ, রোদ 
যুখে লাগার আগেই তারা 
ত্রুমে আসেন। 


সেটাই হ্যাটট্রিক 
প্রশ্ন : কোনে হল ভিকেটারের 
নামের পাশে ১০০ রান দেখলে কী 


দত্ত | শুচি 
| কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ 
সবাই এর শেষ দেখতে চায়। 


1 দেশ ডিজিটাল হলে গেট ভরে ভাত খেতে পারব? 
রিগ্যান বৈদ্য 
অবশ্যই পারুবেন, রুগিয়ে 'ভাত' লিখে সার্চ 
| ৬ হবে। 


পাচ্ছেন ১০০ টাকা, 


সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর 
লিখুন-_-সবজান্তা সমীপেধু, রস+আলো, প্রথম 
আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম 

এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । | 


উন্নতমানের রিংটোনের বিজ্ঞাপন 
ছাপিয়ে রস+আলোর মান আরও 
করুন। 
পারভেজ 

স্টেভিয়াষপাড়া, মেহেরপুর । 
জর এমন করেন কেন? কয়েকটা মাত্র 
রিংটোনের বিজ্ঞাপন ছাপি, তাতেই, 
তাদের আওয়াজে টেকা মুশকিল হয়ে 
পড়ে । আরও বেশি ছাপলে তো পরে 


'দিলাম। তার পরও একটা লেখা ছাপা 
হয় না। অথচ লেখা ছাপাতে কালি 
খরচ হয় মাত্র ১০ পয়সার | আমার 
এত এত খরচের চেয়ে কি বি.স. 
আপনার ১০ পয়সা বড় হলো? 
এস এম শাফিন আহমেদ 
গৌরনদী, বরিশাল। 


জর ওই ১০ পয়সাও পাঠিয়ে দিন। 


ওয়েবসাইট থেকে 


ড় ] 
৪0 
2.২ 
পু 


চনে 
নে / 
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জজ উবশী 


কেন? 
: বিভিন্ন ভার্সনের মধ্যে করক্রিন্ট তো হবেই! 

পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল এক প্রোগ্ামার। ওপর €ঁ তোমার এক বাইট বিবেকও নেই! 
থেকে একটা ইট পড়ল তার পাশে । ক কাজের শেবে প্রোথামার বাসায় ফিরতেই . ক জলদি গ্যাস- 
টেউরিস, ভাবল সে। তার পোষা বিড়াল তার ডান হাত চাটতে শুরু মুখোশ পরে নাও 
ডায়েরি থেকে : সকালে অফিসে, গেলাম, করল। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল স্ত্রীকে,কী  সৃবাই। ...শাবাশ! 
কম্পিউটার অন. করলাম, কিন্ত নেট কানেকশন ব্যাপার! ও এমন করছে কেন? কিন্তু কারোর মুখে 
পাওয়া গেল না কী এক কারণে! বাধ্য হয়ে : তোমার হাতে ইদুরের (মাউস) গন্ধ পাচ্ছে যে!  হাসি_দেখছি-না কেন? 

ক-কীহে,কী করছ 

না? ন্‌ না 

ঠিক আছে। শেষ 

হলে আমার কাছে 

রিপোর্ট কোরো। 

ক লাইনের প্রথম 
: নিজের নাকডাকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে কী করা উচিত? এ 
: উচিত উঠে অন্য ঘরে ঘুমোতে যাওয়া। + উদ্দিধারীরা যত 
: পুনর্জন্মবাদ কি বিশ্বাসযোগ্য? বেশি ঘুমোয়, তাদের 
: না। তবে অনেককে দেখলে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, কারণ এক জন্মে অত পক্ষ থেকে ক্ষতির 

করা সম্ভব নয়। হা 

£ শ্য মানব কী বলে পরস্পরকে? 
বহন পুর 'তোমাকে আবার না দেখে খুব ভালো লাগছে। বির 
: এক কোটি টাকা কি অনেক? আমি খারাপ করে দেব 
: আয় করতে গেলে অনেক, ব্যয় করতে গেলে নয়। বলে রাখছি! 


:কী করা উচিত যখন বুঝে ফেলেছি যে বিয়ে করেছি ভুল মেয়েকে 
: আনন্দ করা উচিত, অন্তত এই কারণে যে আপনি একেবারে গাধা 


এ নন; অনেক কিছু সঠিক 


লেজের ভা ইবোলা দের, 
লেজের তে মে। তারপর 
3 তান দত 
না, তা না হয় মেনে নি । ভে 
বলে ঠিক হুলেই আঘাত করতে হবে? কাব্যিক ঙ তেরছা। সশব্দে আছড়ে পড়ছে পিচ- 
আ. ক্লিমোভ ঢালা রাস্তার ওগর, বাড়ির ছাদে, 


কহ উদ ম্রে 5 জানালার কাঠে। তারপর ছোট ছোট 
ছড়িয়ে 


ওপর উড়ে এসে বসল এক 
পারুরা। প্রতিদিন ঠিক এই সূময়ে তার তির 
প্রেমিকাও আসে এখানে । কিন্ত আজ বৃষ্টি পড়ছে। আমি জানালার পাশে 
প্রেমিকার পাত্তা নেই। একটা বাজল | তবু বসে তাকিয়ে আছি রাস্তার দিকে। বৃষ্টি পড়ছে । আরু আমি উষ্ণ ঘরের 
দেখা নেই তার অবশেষে এল সে বেলা জানালার এ পাশে উষ্ণ ঘরে বসে ভেতরে বসে তা আছি জানালা 
দুটোয় বৃষ্টি দেখার মজাই আলাদা। এখান  দিয়ে। অকস্মাৎ কাধে কার যেন 
“এত দেরি করলে যে আজ?” প্রেমিক পায়রা থেকে অর্থাৎ তৃতীয় তলা থেকে খুব হাতের ছোঁয়ায় চমকে , আর 
জিজ্ঞেস করল, “তোমার বাসা থেকে এখানে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টিননাত অমনি টেবিলের প্রান্তে রাখা কয়েকটি 
উড়ে আসতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগার পার্ক। পাতাহীন নগ্ন গাইগুলো ফাইল পৃড়ে গেল মেঝের ওপর । 
কথা তো নয়।' দাড়িয়ে আছে। সব পাতা পড়ে আছে মাধ মুদির দেখান আমাদের 
“ভা ঠিক ।' বলল প্রেমিকা পায়রা, 'কিন্ত _হৈমন্তিক কাদা-জলে, নিঃসঙ্গ র অফিসের একজন সহকর্মী 
আজ বাসা থেকে বেরিয়ে দেবি, এত বেঞ্গুলো দাড়িয়ে আছে পার্কের সরু সে আমায় জানাল, লাঞ্চ ব্রেকের 
চমৎকার আবহাওয়া! ভাবলাম, হেঁটে হেঁটেই পথের পাশে । পার্ক বিশ্রাম নিচ্ছে। সময় হয়ে এসেছে, ক্যানটিনে যেতে 


যাই। তবু তা মনোহর, যেন অন্তরতম হবে। 
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